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সূরা আল আনফাল; আয়াত ২৬-২৯

-সূরা আনফােলর ২৬ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

وَاذْكُروُا إذِْ أنَْتمُْ قَلِلٌ مُسْتضَْعَفُونَ فِي الأْرَْضِ تخََافُونَ أنَْ يَتخََطفَكُمُ الناسُ فَآوََاكُمْ وَأيَدَكُمْ بنَِصْرهِِ وَرزَقََكُمْ مِنَ
الطيبَاتِ لَعَلكُمْ تشَْكُروُنَ

স্মরণ  কর  েতামরা  িছেল  স্বল্পসংখ্যক,  পৃিথবীেত  েতামরা  দুর্বলরূেপ  পিরগিণত  হেত,  েতামরা  আশঙ্কা  করেত  েয,“
েলােকরা  েতামােদরেক  অকস্মাত  ধের  িনেয়  যােব।  অতঃপর  িতিন  েতামােদরেক  আশ্রয়  েদন,  স্বীয়  সাহায্য  দ্বারা
েতামােদরেক শক্িতশালী কেরন এবং জীিবকারূেপ েতামােদরেক উত্তম বস্তুসমূহ দান কেরন যােত েতামরা কৃতজ্ঞ হও।”

((৮:২৬

এই পিবত্র আয়ােত িহজরেতর আেগ মক্কায় এবং িহজরেতর পের মদীনায় মুসলমানেদর অবস্থার প্রিত ইঙ্িগত করা হেয়েছ।
মক্কা েথেক মদীনায় িহজরেতর আেগ মুসলমানরা অিবশ্বাসী মুশিরকেদর হােত নানাভােব িনর্যািতত হচ্িছল। অমানুিষক
িনর্যাতেনর মাধ্যেম মুসলমানেদর জীবন িবিষেয় েতালা হেয়িছল। কােফর মুশিরকেদর িনষ্ঠুরতার হাত েথেক বাঁচার
জন্য  আল্লাহর  রাসূল  মুসলমানেদরেক  মক্কা  েছেড়  িবিভন্ন  েদেশ  িহজরত  করার  িনর্েদশ  েদন।  এরপর  েকউ  হাব্শায়
(বর্তমান ইিথওিপয়া),  েকউ ইেয়েমন,  আবার েকউ তােয়েফ িহজরত কেরিছেলন। এরপর যারা আল্লাহর রাসূেলর আেগ বা পের
মদীনা  শরীেফ  িহজরত  কেরিছেলন  তােদর  েকােনা  সহায়  সম্বল  িছল  না।  তারা  সম্পূর্ণ  িনঃস্ব  অবস্থায়  িনেজেদর
িভেটমািট েছেড় মদীনায় িহজরত কেরিছেলন। িকন্তু অল্প িকছুিদেনর মধ্েযই মহান আল্লাহ মুসলমানেদরেক এই কিঠন
অবস্থা  েথেক  উদ্ধার  কেরন  এবং  একিট  শক্িতশালী  ও  সমৃদ্ধশালী  জািতেত  পিরণত  কেরন।  এই  আয়ােত  মহান  আল্লাহ
ইসলােমর  প্রথম  যুেগর  কিঠন  অবস্থা  এবং  পরবর্তীেত  তােদরেক  অফুরন্ত  েনয়ামত  েদয়ার  কথা  স্মরণ  কিরেয়  িদচ্েছন

যােত মুসলমানরা কৃতজ্ঞ হেত পাের।

-সূরা আনফােলর ২৭ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

هَا الذِنَ آمََنُوا لاَ تخَُونوُا اللهَ وَالرسُولَ وَتخَُونوُا أمََاناَِكُمْ وَأنَْتمُْ تعَْلَمُونَ َيَا أ

েহ িবশ্বাসীগণ! েজেন শুেন আল্লাহ ও তার রাসূেলর সােথ িবশ্বাসভঙ্গ করেব না এবং েতামােদর পরস্পেরর গচ্িছত“
(দ্রব্য বা আমানেতর ব্যাপােরও তা করেব না।” (৮:২৭

আেগর  আয়ােত  মদীনায়  মুসলমানেদর  কর্তৃত্ব  প্রিতষ্ঠা  এবং  তােদর  উন্নিতর  কথা  বলা  হেয়েছ।  এই  আয়ােত
মুসলমানেদরেক সৎর্ক কের বলা হচ্েছ তারা েযন, ৈবষিয়ক স্বার্েথ আল্লাহ, তার রাসূল এবং মুসিলম উম্মাহ'র সঙ্েগ
িবশ্বাসঘাতকতা না কেরন। এই আয়ােতর শােন নুযুল হচ্েছ, মুসলমানেদর সঙ্েগ ইহুিদ এক েগাত্েরর িববােদর সময় একজন



মুসলমান েগাপেন মুসিলম বািহনীর পিরকল্পনার কথা শত্রু পক্ষেক অবিহত কেরিছল। অবশ্য ওই সাহাবী ঘটনার পরপরই
তার কােজর জন্য ভীষণ অনুতপ্ত হেয় তওবা কেরিছেলন এবং আল্লাহর দরবাের তার তওবা কবুলও হেয়িছল। মুফাসিসররা মেন

কেরন, ওই ঘটনার পিরপ্েরক্িষেত এই আয়াতিট নািজল হেয়িছল।

ইসলামী পিরভাষায় ‘আমানত’  শব্দিট ব্যাপক অর্েথ ব্যবহৃত হয়। এই আমানত ৈবষিয়ক এবং অৈবষিয়ক হেত  পাের। কােরা
গচ্িছত সম্পদ বা েগাপন কথা আমানত িহেসেব িবেবিচত হয়। েতমিন আল্লাহর েদয়া ধর্ম বা জীবন-দর্শন এমনিক আমােদর
েদহ-প্রাণ,  সন্তান-সন্তিত  সবই  হচ্েছ  আমানত।  তা  রক্ষা  করা  ইমানী  দািয়ত্ব।  এ  ক্েষত্ের  িবশ্বাসভঙ্গ  করা

 মুনােফিকর  লক্ষণ।

-সূরা আনফােলর ২৮ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

وَاعْلَمُوا أنَمَا أمَْوَالُكُمْ وَأوَْلاَدُكُمْ فِْنَةٌ وَأنَ اللهَ عِنْدَهُ أجَْرٌ عَظِيمٌ

েজেন  রােখা  েয,  েতামােদর  ধন-সম্পদ  ও  সন্তান-সন্তিত  েতা  এক  পরীক্ষা  এবং  িনশ্চয়ই  (এই  পরীক্ষায়  যারা“
(উত্তীর্ণ  হেব  তােদর  জন্য)  আল্লাহর  িনকট  রেয়েছ  মহা  পুরস্কার।”  (৮:২৮

এখােন  লক্ষ্য  করার  মত  একিট  িবষয়  হচ্েছ,  আেগর  আয়াতিটেত  িবশ্বাস  ভঙ্গ  না  করেত  এবং  আমানেতর  েখয়ানত  না  করার
জন্য মুসলমানেদর প্রিত িনর্েদশ েদয়া হেয়েছ। এই আয়ােত এ ধরেনর গর্িহত কােজ প্রধান েয দুিট িজিনস মানুষেক
উদ্বুদ্ধ কের েস িদেক ইঙ্িগত করা হেয়েছ। মুসলমানেদরেক সৎর্ক কের িদেয় এখােন বলা হচ্েছ, তারা েযন সম্পদ বা
িনজ  স্বার্েথর  জন্য  িকংবা  সন্তানেদরেক  সন্তুষ্ট  করার  জন্য  জাতীয়  স্বার্থেক  জলাঞ্জিল  না  েদয়।  িনেজর
সন্তানেদরেক তুষ্ট করার জন্য বা ধন-সম্পদ রক্ষার জন্য অন্যেক তার প্রাপ্য অিধকার েথেক েযন বঞ্িচত করা না

হয়।

সাধারণত  মানুষ  েযসব  অন্যায়  কের  েযমন,  যাকাত,  খুমস  না  েদয়া,  প্রতারণা  বা  িমথ্যার  আশ্রয়  েনয়া,  অন্যায়  ও
দুর্নীিতর ব্যাপাের আেপাষ কের চলা, এসবই িকন্তু কের থােক অর্থ-সম্পদ বা সন্তান-সন্তিতর মায়া বা আকর্ষেণই।
কােজই মহান আল্লাহ এই আয়ােত সম্পদ এবং সন্তান-সন্তুিতেক বড় পরীক্ষা িহেসেব অিভিহত কেরেছন এবং সতর্ক কের

িদেয়েছন মুিমন িবশ্বাসীরা েযন অর্থ-সম্পদ বা সন্তােনর েমােহ পেড় িবভ্রান্ত না হেয় পেড়ন।

হ্যাঁ,  আল্লাহতালা েযন আমােদর সকলেক সৎ পেথ চলার তাওিফক দান কেরন,  আমােদর সন্তানেদরেকও েযন সৎ এবং আদর্শ
মানুষ  িহেসেব  গেড়  েতােলন।  কারণ  আল্লাহর  িবেশষ  অনুগ্রহ  ছাড়া  শয়তান  এবং  কুপ্রবৃত্িতর  প্রেরাচনা  েথেক

েরহাই  পাওয়া  সম্ভব  নয়।

-সূরা আনফােলর ২৯ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

رْ عَنْكُمْ سَيئَاِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ هَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفقُوا اللَ ِْنَ آمََنُوا إنِذهَا ال َيَا أ

েহ   িবশ্বাসীগণ!  যিদ  েতামরা  আল্লাহেক  ভয়  কর  তেব  আল্লাহ  েতামােদরেক  ন্যায়-অন্যায়  পার্থক্য  করার  শক্িত“
(েদেবন। েতামােদর পাপ েমাচন করেবন এবং েতামােদরেক ক্ষমা করেবন। আল্লাহ অিতশয় মঙ্গলময়।” (৮:২৯



এই  আয়াত  েথেক  েবাঝা  যায়,  যারা  আল্লাহেক  ভয়  কের,  িনেজেদর  অন্তরেক  পিরশুদ্ধ  রােখ  তারাই  েখাদায়ী  পরীক্ষায়
সফলতা লাভ করেত পাের। যারা মুিমন িবশ্বাসী তারা তােদর েখাদাভীিত এবং সৎ কােজর জন্য এ ধরেনর আত্িমক শক্িত
অর্জন কেরন যার মাধ্যেম তারা সত্য ও অসত্েযর মধ্েয এবং ন্যায় ও অন্যােয়র মধ্েয একটা পার্থক্য েদখেত পান।
ফেল  তারা  েযেকােনা  ধরেনর  িবভ্রান্িত  েথেক  িনেজেক  রক্ষা  করেত  পােরন।  তারপরও  তারা  যিদ  মানবীয়  দুর্বলতার
কারেণ  কখেনা  েকােনা  ভুল  কের  েফেলন  তাহেল  মহান  আল্লাহ  তােদরেক  ক্ষমা  কের  েদন  এবং  তােদর  ভুল-ত্রুিটগুেলা
েগাপন  রােখন।  সৎকর্মশীল  এবং  সুন্দর  মেনর  মানুেষর  প্রিত  মহান  সৃষ্িটকর্তা  আল্লাহ  সব  সময়ই  িবেশষ  অনুগ্রহ

কের  থােকন।


